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সূরা আন িনসা; আয়াত ৩৪

,সূরা িনসার ৩৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

الحَِاتُ قَانَِاتٌ حَافِظَاتٌ هُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ فَالصلَ الل سَاءِ بمَِا فَضامُونَ عَلَى الن جَالُ قَوالر
تيِ تخََافُونَ نشُُوزهَُن فَعِظُوهُن وَاهْجُروُهُن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِوهُن فَإِنْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ هُ وَاللاللِْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ الل

(৩৪) ًراِا كَبِهَ كَانَ عَليالل ِسَبيِلاً إن هِنَْتبَْغُوا عَل

পুরুেষরা নারীেদর অিভভাবক ৷ কারণ, আল্লাহ তােদর এেকর ওপর অপরেক শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছন এবং পুরুেষরা িনেজর"
ধন-সম্পদ  েথেক  ব্যয়  কের   ৷  সতী-সাধ্বী  স্ত্রীরা  অনুগত  এবং  িবনম্র   ৷  স্বামীর  অনুপস্িথিতেত  তারা  তাঁর
অিধকার ও েগাপন িবষয় রক্ষা কের ৷ আল্লাহই েগাপনীয় িবষয় েগাপন রােখন ৷ যিদ স্ত্রীেদর অবাধ্যতার আশংকা কর তেব
প্রথেম তােদর সৎ উপেদশ দাও  ৷ এরপর তােদর শয্যা েথেক পৃথক কর এবং তারপরও অনুগত না হেল তােদরেক শাসন কর ৷
এরপর যিদ তারা েতামােদর অনুগত হয়, তেব তােদর সােথ কর্কশ আচরণ কেরা না ৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ সমু্ন্নত-মহীয়ান  ৷"

((৪:৩৪

পিবত্র েকারআেনর এই আয়ােত স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পিরক সম্পর্েকর ব্যাপাের গুরুত্বপূর্ণ িনর্েদশনা েদয়া
হেয়েছ   ৷  িকন্তু  দুঃখজনক  ব্যাপার  হেলা,  পিবত্র  েকারআেনর  পািরবািরক  িবষয়  সম্পর্িকত  অেনক  আয়ােতর  মত  এই
আয়ােতরও  অপব্যবহার  বা  অপব্যাখ্যার  সুেযােগ  িকছু  অজ্ঞ  েলাক  ইসলাম  ধর্ম  ও  পিবত্র  েকারআন  সম্পর্েক  প্রশ্ন
সৃষ্িট করেছ এবং এসব িনেয় ঠাট্টা িবদ্রুপ কের থােক  ৷ অজ্ঞ ও অসুস্থ শ্েরণীর একদল পুরুষ এ আয়ােতর িভত্িতেত
িনেজেদরেক মািলক এবং স্ত্রীেদরেক বাদী বা দাসী বেল মেন কের ৷ তােদর মেত, স্ত্রীেদরেক অন্েধর মত স্বামীর েয
েকান িনর্েদশ মানেত হেব এবং স্ত্রীেদর িসদ্ধান্ত েনয়ার বা মত প্রকােশর েকান অিধকার েনই  ৷ এসব পুরুষেদর
ভাবখানা  এমন  েয,  তােদর  েয  েকান  িনর্েদশ  েযন  েখাদারই  িনর্েদশ  এবং  স্ত্রীরা  তােদর  িনর্েদশ  অমান্য  করেলই
তােদরেক কেঠার শাস্িত িদেত হেব ৷ এই িবভ্রান্িতর কারণ হেলা আয়ােতর প্রকৃত অর্থেক গুরুত্ব না িদেয় িনেজেদর
দৃষ্িটভঙ্গী অনুযায়ী অর্থ করা  ৷  এই  আয়ােতর প্রকৃত অর্থ হেলা,  আয়ােতর প্রথম অংেশ পুরুষেদরেক পিরবােরর ও
স্ত্রীেদর সব িবষেয়র তত্ত্বাবধায়ক বা অিভভাবক বলা হেয়েছ ৷ আধুিনক সমাজ-িবজ্ঞােন পিরবারেক বৃহত্তর সমােজর
প্রথম ও প্রধান একক বেল গুরুত্ব েদয়া হয় ৷ একজন পুরুেষর সােথ একজন নারীর িবেয়র মাধ্যেমই এই পিরবার গিঠত হয়
এবং সন্তান সন্তুিত জন্েমর ফেল পিরবােরর আয়তন বৃদ্িধ পায় ৷ স্বাভািবকভােবই পিরবার নােমর এই েছাট্ট সমােজর
িবিভন্ন িদক পিরচালনার জন্েয একজন পিরচালক থাকা দরকার ৷ তা-না হেল পিরবাের িবশৃঙ্খলা ও ৈনরাজ্য েদখা েদেব
৷  পিরত্র  েকারআন  নারী  ও  পুরুষ  তথা  স্বামী  ও  স্ত্রীর  মধ্েয  স্বামীেক  দু'িট  কারেণ  পিরবােরর  পিরচালক  বেল



উল্েলখ কেরেছ  ৷

প্রথমত  :  পুরুষরা  মিহলােদর  েচেয়  শারীিরক  িদক  েথেক  েবশী  শক্িতশালী  ৷  আর  তাই  পুরুষেদর  আয়  উপার্জন  ও  
পিরশ্রেমর  ক্ষমতা  েবশী  ৷  আর  দ্িবতীয়  যুক্িত  হেলা,  জীবন  যাপেনর  সমস্ত  খরচ  েযমন-  খাদ্য,বাসস্থান,েপাশাক  ও
জীবন  যাপেনর  অন্যান্য  সব  খরচ  েযাগােনার  দািয়ত্ব  স্বামীর  ৷  অন্যিদেক  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  িনেজর  ও  সংসােরর
েকান ধরেনর খরচ েযাগােনার সামান্য বাধ্যবাধকতাও স্ত্রীর েনই এমনিক তাঁর িনজস্ব আয় উপার্জন থাকেলও তা খরচ
করা তার জন্য জরুরী নয় ৷ অন্যকথায়, ইসলাম পিরবােরর কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্িধ কিঠন দািয়ত্ব পুরুেষর ওপর অর্পন
কেরেছ ৷ আর এই দািয়ত্ব পালেনর জন্য পিরবার িবষেয়র সমস্ত ক্ষমতা পুরুেষর ওপর ন্যস্ত করা হেয়েছ ৷ পুরুষরা এ

ক্েষত্ের দািয়ত্বশীল হেলও স্ত্রীেদর ওপর বলদর্পী বা কতৃত্বকামী হবার েকান অিধকার তােদর েনই ৷

পিরবার পিরচালনার ক্েষত্েরই পুরুেষর দািয়ত্ব সীিমত ৷ িনেজর েকান কােজ স্ত্রীেক দাসী িহেসেব ব্যবহার করা
বা স্ত্রীর ওপর জুলুম করার েকান অিধকার পুরুেষর েনই ৷ পুরুষ বা স্বামী যখন েকান অন্যায় কের বা স্ত্রীর ভরণ
েপাষেণর  খরচ  িদেত  অস্বীকার  কের  িকংবা  স্ত্রী  ও  সন্তান  সন্তিতর  জীবন  দূর্িবষহ  কের  েতােল  তাহেল  স্ত্রীর
অনুেরােধ  িবচারক  বা  কাজী  এক্েষত্ের  হস্তক্েষপ  করেত  পাের  ৷  এমনিক  প্রেয়াজন  হেল  পুরুষ  বা  স্বামীেক  তার

অঙ্গীকার  পূরেণ  বাধ্য  করেত  পাের  ৷

সামগ্রীকভােব  এটা  মেন  রাখেত  হেব  েয,  পািরবািরক  পিরেবেশ  পুরুেষর  পিরচালনার  অর্থ  েকানক্রেমই  স্ত্রীর  ওপর
পুরুেষর  কর্তৃত্ব  নয়   ৷  নারী  ও  পুরুষ  তথা  মানুেষর  মধ্েয  শ্েরষ্ঠত্েবর  মাপকািঠ  হেলা  েখাদাভীিত  ও  ঈমান  ৷
আয়ােতর  দ্িবতীয়  অংেশ  দুই  ধরেনর  স্ত্রীর  কথা  বলা  হেয়েছ  ৷  সতী  স্ত্রীরা  পািরবািরক  ব্যবস্থার  প্রিত
অঙ্গীকারাবদ্ধ ৷ তারা শুধু স্বামীেদর উপস্িথিতেতই নয়, তােদর অনুপস্িথিতেতও স্বামীর ব্যক্িতত্ব, েগাপনীয়তা
ও অিধকার রক্ষা কের ৷ এই শ্েরণীর স্ত্রীরা প্রশংসা পাবার েযাগ্য ৷ অন্য এক শ্েরণীর স্ত্রী দাম্পত্য জীবেন
স্বামীর অনুগত নয়  ৷  এ  ক্েষত্েরই আল্লাহ পিবত্র েকারআেন বেলেছন,  "স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা থাকেল তােদরেক

"উপেদশ দাও ও সতর্ক কর।

যিদ উপেদশ েদয়া ও সতর্ক করার পরও কাজ না হয় তাহেল স্বামী তার ওপর রাগ কের িকছুকাল দাম্পত্য জীবেন স্ত্রীেক
উেপক্ষা  করেত  পাের  এবং  এভােব  তার  উপর  িনেজর  ক্েষাভ  বা  অসন্তুষ্িট  প্রকাশ  করেত  পাের  ৷  যিদ  এরপরও  স্ত্রী
দাম্পত্য  জীবেনর  দািয়ত্ব  পালেন  িবরত  হয়  এবং  িকছুটা  কেঠার  হওয়া  ছাড়া  অন্য  েকান  পথ  বাকী  না  থােক  তাহেল
স্ত্রীেক শাসন করার অনুমিত স্বামীেক েদয়া হেয়েছ  ৷ অবশ্য হালকা ও েমালােয়ম শাসন স্ত্রীেক তার ভুল ধিরেয়
িদেত পাের  ৷ স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা অনুযায়ী েয িতন পর্যােয়র ব্যবস্থার কথা পিবত্র েকারআেন উল্েলখ করা
হেয়েছ তা স্ত্রীর সােথ স্বামীর সম্েভাগ সম্পর্িকত ৷ অেনক সময় স্ত্রীরা কথাবার্তার মাধ্যেম স্বামীর অবাধ্য
হয়  ৷  এক্েষত্ের  েমৗিখক  উপেদশই  যেথষ্ট  ৷  কখেনা  কখেনা  স্ত্রীরা  কাজ  কর্েমর  মাধ্যেম  স্বামীর  অবাধ্য  হয়  ৷
এক্েষত্ের  কােজর  মাধ্যেম  ব্যবস্থা  িনেত  হেব  এবং  স্ত্রীর  শয্যা  েথেক  দূের  থাকেত  হেব  ৷  িকন্তু  অেনক  সময়
স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা হয় অত্যন্ত কেঠার ৷ এ অবস্থায় শারীিরকভােব তােক শাসন করা উিচত ৷ একইভােব স্বামী
যিদ তার দািয়ত্ব পালেন িবমুখ হয় তাহেল িবচারেকর মাধ্যেম তার িবচার এবং প্রেয়াজেন শারীিরকভােবও তােক শাসন
করেত  হেব  ৷  কারণ  স্ত্রীর  ভরণ-েপাষণ  করা  স্বামীর  দািয়ত্ব  সত্ত্েবও  তা  েথেক  িবমুখ  হওয়া  স্ত্রীর  অিধকােরর



লঙ্ঘন এবং তাই িবেয়র চুক্িতর লঙ্ঘেনর দােয় আদালেত স্বামীর িবচার হেত পাের ৷ িকন্তু স্বামী স্ত্রীর ঘিনষ্ঠ
সম্পর্ক পািরবািরক ও ব্যক্িতগত হওয়ায় ইসলাম এ ধরেনর সমস্যা পিরবােরর মধ্েযই িমিটেয় েফলােক প্রাধান্য েদয়
৷ পুরুষ েযখােন তার স্ত্রীর িবরুদ্েধ বাদী েসখােন স্ত্রীেক শারীিরকভােব শাসন করার ক্ষমতা থাকার কারেণ তা
প্রেয়াগ করা হেল পিরবােরর সম্মান ক্ষুন্ন হেব ৷আেগই বলা হেয়েছ,এই শাসন হেত হেব অবশ্যই েমালােয়ম, কেঠার বা
প্রিতেশাধ মূলক নয় ৷  ইসলােমর এই িবধােনর িদেক তাকােল েদখা যােব,  ইসলাম িবিভন্ন পর্যােয় অত্যন্ত সুক্ষ্ম

পন্থায় পিরবার ব্যবস্থােক ক্ষিত ও ধ্বংেসর হাত েথেক রক্ষার ব্যবস্থা িনেয়েছ  ৷

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
স্বামীর আনুগত্য করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় বরং পিরবােরর প্রিত সম্মান ও পিরবার িটিকেয় রাখার জন্যই তা জরুরী
 ৷ শুধু নামায েরাজাই সত্ কাজ নয় পিরবােরর অিধকার রক্ষা এবং পািরবািরক দািয়ত্ব পালনও সত্কােজর অন্তর্ভূক্ত
৷ এছাড়া স্ত্রীর ভুল বা অপরােধর ব্যাপাের অজুহাত প্রবণ বা প্রিতিহংসা পরায়ণ হওয়া উিচত নয় ৷ তাঁর কল্যাণ ও
সংেশাধেনর ইচ্ছােকই এ ক্েষত্ের আচরেণর মাপকািঠ করেত হেব ৷ পুরুষেদর এটা মেন রাখেত হেব, পিরবার পিরচালনার
দািয়ত্বটা  তােদর  ওপর  অর্পণ  করা  হেলও  আল্লাহ  তােদর  আচরণ  ও  তৎপরতা  লক্ষ্য  করেছন  এবং  স্ত্রী  ও  সন্তানেদর

সঙ্েগ আচরেণর ব্যাপাের িকয়ামেতর িদন জবাবিদিহ করেত হেব  ৷

 


